জলদ- একটি অনবদ্য গবেষণাগ্রন্থ 


ময়মসিংহ। আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট বিভাগ। আয়তনে ছোট হলে কি হবে, এতিহ্যের বিবেচনায় তো 
এটি অলিম্পাস তুল্য। এ এঁতিহ্য এক দু বছরের নয়, শতো-হাজারো বছরের এতিহ্যের বেদীর উপর দাড়ানো এ 
অঞ্চল।যদিও তা মহাকালের সমুদ্রে হারিয়ে যেতে বসেছিল। সেই বুফে যাওয়া এতিহ্যের জাহাজ আস্তে আস্তে 
ভাসতে শুরু করে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ এর সৌরভ পত্রিকায় ১৯১৩ 
এর মার্চে একটি লেখা প্রকাশিত হয় নেত্রকোনার কেন্দুয়ার চন্দ্রকুমার' দে'র "মহিলা কবি চন্দ্রাবতী"। তারপর 
চন্দ্রকুমার দে'র "মালির জোগান" শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন রায় বাহাদুর এর চোখে পড়ে। দীনেশ চন্দ্র সেনের ভাষ্ঘ্যে :" 
The article attracted my attention upon some /68101 song of Mymensingh called by Chandra 
Kumar by the poetic name of ' Malir Jogan ' (supply of the flower seller) published in the 
'Sourabha' of Baisakh 1329BS( April,1913)......... he ( Chandra Kumar De ) was so poor that he 
and his wife passed many a day of the year without meals.He was suffering from a serious 
nervous prostration which threatened to affect his brain". তিনি চন্দ্রকুমার দে কে কলকাতা আসতে 
বললেন। এও বললেন যে তিনি এর চিকিৎসা করাবেন। অতঃপর " he was s0 poor that he had to sell a 
few silver ornaments of his wife- her whole property, to meet the expenses of his journey from 
Mymensingh to Calcutta"। চন্দ্রকুমার হয়ে যান University of Calcutta এর ক্ষেত্রসমীক্ষক, ১৯২১ এর 
মার্চে। ক' বছরের মাথায় ক্ষেত্রসমীক্ষকের তালিকায় জুড়ে যায় খোদ উপাচার্য আশুতোষ চৌধুরী (কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়), জসীমউদ্দীন, মনসুর উদ্দিন প্রমুখ এর নাম। একত্রিত করেন মৈমনসিংহ গীতিকার ৫৪টি পালা। 
১৩২৯ বঙ্গাব্দে University of Calcutta থেকে শুরু দীনেশ চন্দ্র সেন প্রকাশ করেন Eastern Bengal Ballads - 
Mymensing এর ১ম খন্ড। পরবর্তী আট মাসের মধ্যেই খন্ডগুলোও ছাপা হয়। এই আবিষ্কারের জন্য রবিঠাকুর 
অভিনন্দন জানান দীনেশ চন্দ্র সেন-কে । মৈমনসিংহ গীতিকার ইংরেজি অনুবাদ সাড়া ফেলে বিদেশি মনীষী 
মহলেও। এই এত্ত কিছু ঘটে যাচ্ছিলো চন্দ্রকুমার এর সেই "মালির জোগান" 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ' ইত্যাদির 
সুবাদে।এই চন্দ্রাবতী ছিলেন ময়মনসিংহের তাড়াইলের সন্নিকটে ফুলেশ্বরী নদীর তীর ঘেঁষা পাতুয়াইর গ্রামের 
বাসিন্দা, বাংলার ১ম মহিলা কবি, যীর পিতা মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজবংশী দাস। 


এই মৈমনসিংহ গীতিকার খন্ডগুলো প্রকাশ হয়েছিল ১৯২৩ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর এর মধ্যে। ১০০ বছর পর 
আজকের এই আধুনিক যুগে এসেও, আমরা এই গীতিকাকে কতটুকু এগিয়ে নিতে পেরেছি, তা প্রশ্নই রেখে 
গেলাম দু বাংলার সাহিত্য গবেষকদের পানে। আর এরই মধ্যে চন্দ্রকুমার দে'র মতো ময়মনসিংহ থেকে আবারো 
সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন হলেন শ্রী স্বপন ধর। তার 'জলদ"উত্তরকান্ড প্রকাশ মৈমনসিংহ গীতিকাকে দিয়েছে 
ABLE 'জলদ' sabe Ll Pe ELSES HUG AEP nema 
দর এই ১০০ বছর পর আবিষ্কার করেছেন স্বপন ধর। সেই 
ভাটা আবেদিনেরও শিক্ষক, কলকাতার সতীশ সিংহ। এই অনবদ্য সৃষ্টিকর্মের 
স্বীকৃতি দিয়েছে খোদ আনন্দবাজার পত্রিকা। আনন্দবাজার তাদের ২৫শে মার্চের পত্রিকায় প্রকাশ করে 'জলদ' 
সম্পর্কে তাদের প্রতিবেদন, 'জলদ' এর প্রচ্ছদের ছবিসহ। 


আজকের এই 'জলদ' প্রকাশের একশ বছর পূর্বে ১৯২৩ সালে মৈমনসিংহ গীতিকার প্রকাশ- বাংলা সাহিত্যের 


' বাবু ন্দ্রকুমার দে'র জন্ম:১৮৮৯, ফেব্রুয়ারি 


এতিহ্যের অহংকারকে সুদৃঢ় করে তোলে। এদিকে ১৯২৪ সালে আশুতোষ চৌধুরীর ইহধাম ত্যাগে কোণঠাসা 
করে ফেলা হয় দীনেশ চন্দ্র সেন-কে, যা খুঁজে পাই তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জসীমউদ্দীনের ভাষ্যে। 


সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দীনেশ চন্দ্র সেন-কে নানাভাবে অপমান অপদস্থ করতে শুরু করেছিলেন। এই 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ কিছু অসহায় দিন কাটাতে কাটাতে অবশেষে তিনি বাধ্য হলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বিদায় নিতে। তার জন্য কেউ বিদায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল না, কেউ ফুলের মালা দালান। 


ইনি তো সেই দীনেশ, যিনি গীতিকার সংগ্রহে পদব্রজে গমন করেছেন মাইলের পর মাইল; নিজ স্বার্থে নয়, 
বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে। এই কী ছিল এর প্রতিদান? ধিক্কার জানাই! 


জসীমউদ্দীন বলেছিলেন,"অকৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি এইভাবে সেই বাংলা সাহিত্যের অক্রান্তসেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা 
জানাইল" । 


মৈমনসিংহ গীতিকা পড়ে রইল তার স্থলে। খোঁজ নেয়ার কেউ নেই। এই বৃক্ষ মূলে পানি দেয়ার কেউ নেই। কএ- 
ইবআ করবে? কিছু বছর পর যে দীনেশ চন্দ্র সেন-ই পরলোকগমন করলেন। তীর সেই সৃষ্টিকর্ম পড়ে রইল, পড়ে 
রইল তীর ওভারকোট। তিনি শুয়ে গেলেন চিতার উপর। আমি তাসিন হলফ করে বলতে পারি, শুধুমাত্র শ্রী 
দীনেশ চন্দ্র সেন রায় বাহাদুরকেই চিতায় দেয়া হয় নাই, দীনেশ চন্দ্র যে সীনাভর্তি জ্ঞান আমাদের সামনে মেলে 
দিয়েছিলেন, সেই সীনাটাকেও চিতায় ফটফট করে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর তার ভেতরটাকে তো চিতায় দেয়া 
হয় সেই ১৯২৪ এর পর থেকেই। সেই চিতার কাঠ ছিল সুনীতি কুমারের 'শ্রীদীনেশ' লেখা। 


১০০ বছর পর দীনেশ চন্দ্র সেনের মৈমনসিংহ গীতিকাকে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে হাল ধরেন শ্রী স্বপন 
ধর, এ বাংলার এ যুগের দীনেশ। সম্পাদনা করেছেন ' জলদ' উত্তরকান্ডের । এই স্বপন ধরকেও নিরুৎসাহের 
আগুনে পুড়াতে বসেছিল এ বাংলার সুশীল সমাজ। কিন্তু তখনই তাকে আগুন থেকে তুলে নিয়ে হিমালয়ের 
কৈলাশে তীকে স্থান দিল ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা প্রতিদিন । 


হায়! আফসোস! আমাদের এ বাংলার পক্ষ থেকে আজও শ্রী স্বপন ধর এর 'জলদ- উত্তরকান্ড' এর স্বীকৃতি দেয়া 
হয়নি। আমাদের আগেই দূর বিদেশের আনন্দবাজার তীর স্বীকৃতি দিল। অভিনন্দন স্বপন ধর! চরৈবেতি!! 
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